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আসসালামু আলাইকুম।
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও এর অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবার সরকার গঠনের পর যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে এটাই আমার প্রথম পরিদর্শন। সবগুলো মন্ত্রণালয়ই আমি পরিদর্শন করছি। আপনাদের সাথে মত বিনিময় করছি। এর মাধ্যমে আমরা জনগণকে আরও উন্নত সেবা দিতে পারছি। নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছি।
সহকর্মীবৃন্দ,
আপনারা জানেন যুদ্ধবিধস্ত বাংলাদেশের কী অবস্থা ছিল। যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা। পুল, ব্রীজ, কালভার্ট কোনো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের যোগযোগ ব্যবস্থাকে পূনরুজ্জীবিত করেন। জাতির পিতা অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত সাড়ে তিন হাজার ব্রীজ-কালভার্ট পুন:নির্মাণ করেন। 
আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সবসময়ই দেশের যোগাযোগ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছি। চলতি বাজেটে সড়ক বিভাগে ৬,৮৬৪.০৮ কোটি এবং সেতু বিভাগে ৮,৭৩৫.২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে যোগাযোগ খাতে সরকারের দেওয়া নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 
গত পাঁচ বছরে আমরা দেশের সড়ক যোগাযোগ খাতের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছি। এ খাতের উন্নয়ন ও নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমরা ‘জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহণ নীতিমালা-২০১৩’, ২০ বছর মেয়াদি ‘রোড মাস্টার প্লান’ এবং ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্রাটেজিক এ্যাকশান প্লান ২০১১-২০১৩ প্রণয়ন করেছি। 
বিএনপি-জামাত জোট আমলের ভগ্নপ্রায় যোগাযোগ খাতকে আমরা একটি স্থায়ী কাঠামোর উপর দাঁড় করিয়েছি। আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশের জন্য উপযুক্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি। 
সহকর্মীগণ,
গত পাঁচ বছরে আমরা টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছিলাম। এর মধ্যে ১০০টি প্রকল্পের কাজ আমরা শেষ করেছি। বাকী প্রকল্পের কাজ চলছে।
চলতি অর্থ বছরে আমরা মেট্রোরেল, ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণ, জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ এবং ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্পসহ ১২১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।
আমরা ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA) এর অধীনে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত Mass Rapid Transit Line-6 বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি। মন্ত্রিসভায় মেট্রোরেল আইন ২০১৪ নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের মানুষ মেট্রোরেলে যাতায়াত করতে পারবে বলে আমার প্রত্যাশা। 
আমরা দূর্গম পাহাড়ী এলাকাসহ দেশের প্রতিটি অঞ্চল সড়ক যোগাযোগের নেটওয়ার্কে এনেছি। উত্তর জনপদে পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধায় জাতীয় মহাসড়ক এবং বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ করেছি। আখাউড়া শহর বাইপাস সড়ক এবং জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর হয়ে ঢাকা বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু সড়ক বিভাগের আওতায় গত পাঁচ বছরে আমরা সারাদেশে ১ হাজার ২৬৬ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করেছি। প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার সড়ক প্রশস্ত ও মজবুত করা হয়েছে। প্রায় ৪৩ হাজার মিটার কংক্রিট সেতু নির্মান করা হয়েছে।
ইতোমধ্যে নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার-নবীনগর অংশ চারলেনে উন্নীত করা হয়েছে। আমি আশা করি, এ অর্থ বছরেই আমরা জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ করতে পারবো। 
সড়ক দূর্ঘটনা রোধে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক, কেরানীহাট-বান্দরবান সড়ক, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে ১৬ টি দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁক প্রশস্ত ও সরলীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ১০টি এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন প্রকল্পে ৩১টিসহ মোট ৪১টি দুর্ঘটনাপ্রবণ বাঁক প্রশস্ত ও সরলীকরণ করা হচ্ছে।

আহসানউল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার, বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস, কুড়িল ফ্লাইওভার, মিরপুর এয়ারপোর্ট  রোড ফ্লাইওভার, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, বসিলায় শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, শীতলক্ষা নদীর ওপর সুলতানা কামাল সেতু, কর্ণফুলী নদীর ওপর শাহ আমানত সেতু, বরিশালে দপদপিয়া নদীর ওপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সেতু, পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীর উপর শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু, গৌরনদী সড়কে পয়সারহাট সেতু, ভোগাই নদীর ওপর ভোগাই সেতু, মাদারীপুর সড়কে শেখপুর সেতু, পাইকগাছা-কয়রা সড়কে কয়রা সেতু, রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে তিস্তা সেতু, রংপুর-পার্বতীপুর সড়কে যমুনেশ্বরী সেতু, করতোয়া নদীর উপর ওয়াজেদ মিয়া সেতু ও সোনাতলা সেতু, বান্দরবানে সাঙ্গু নদীর ওপর রুমা ও থানচি সেতু, কক্সবাজারে চৌফলদন্ডী সেতু, টাঙ্গাইলে এলাসিন সেতুসহ সারাদেশে ৪১টিরও বেশী বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরও সেতু নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
সহকর্মীবৃন্দ,
নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সকল প্রস্ত্ততিমূলক কাজ শেষে আমরা এর বাস্তবায়নের কাজ করছি। মূল সেতু নির্মাণে চায়না মেজর ব্রীজ কোম্পানী লিমিটেডের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে। এ কোম্পানীকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। সেতুর উভয় পাড়ের নদী শাসন কাজের আর্থিক দরপত্রের মূল্যায়ন চলছে। আশাকরি এমাসেই এর কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হবে। পদ্মা সেতু এখন আর স্বপ্ন নয়। আমি আশা করি, ২০১৮ সালের মধ্যেই আমরা পদ্মা সেতু জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে পারবো। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে ঢাকাসহ দেশের উত্তরঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে।
চট্রগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা জরীপ শেষ হয়েছে। ৩ দশমিক ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশে প্রথম এই টানেল নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায়   ৫ হাজার ৬শত কোটি টাকা। আমরা এ বিষয়ে চীন সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। এটি নির্মিত হলে কর্ণফুলী নদীর অপর প্রান্তে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দরের সাথে ঢাকা এবং চট্রগ্রামের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। আশা করি, অচিরেই আমরা এর নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারব।
এছাড়া হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ৪৬ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজও আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা শুরু করতে পারবো - এ প্রত্যাশা করি।
সহকর্মীগণ,
বিএনপি-জামাত জোট ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বিআরটিসিকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। শুধু বিআরটিসিই খুলনা শিপইয়ার্ড, বিএডিসি, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরীসহ দেশের সকল পাটকলগুলো তারা বন্ধের ষড়যন্ত্র করেছিল। এমন একটি পরিস্থিতিতে ১৯৯৬ সালে আমরা সরকারে এসে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিআরটিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। আমরা নতুন নতুন বাস সংগ্রহ করি। ভারত থেকে দোতলা বাস, সুইডেন থেকে ভলভো বাস ক্রয় করি। ট্রাক ক্রয় করি। বিআরটিসি চালু হয়। লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আমাদের পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে ৬ কোটি টাকা এ প্রতিষ্ঠান লাভ করেছিল।
২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারে এসে আবার বিআরটিসিকে লুটপাটের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিজস্ব জমা তহবিলের অর্থও তখন লুটপাট করা হয়। এজন্য বিআরটিসিকে সুদে-আসলে ৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হয়েছে। তারা বিআরটিসির মুল্যবান জায়গা ও স্থাপনা নামমাত্র মূল্যে আত্মীয়স্বজন এবং দলীয় কর্মীদের ইজারা দেয়। যারফলে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিআরটিসির ডিপোতে গাড়ী রাখার স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না।
২০০৯ সালে সরকারে এসে আমরা বিআরটিসিকে পূনরায় লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। এবার আমরা সরকারে আসার পর বিআরটিসি’র জন্য বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি বাস সংগ্রহ করেছি। এখন ১ হাজার ৫৪৩টি বাস জনগণের সেবায় নিয়োজিত আছে। আমরা আরও ৩০০টি দ্বিতল বাস ১০০টি আর্টিকুলেটেড বাস ও ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছি। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে বিআরটিসি’র রাজস্ব আয় ও নীট অপারেটিং প্রফিট ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। বিআরটিসি’র সিটি সার্ভিসে ইলেকট্রনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। প্রিপেইড কার্ড চালু করা হয়েছে। টিকেটিং সহজীকরণ, অনলাইন পেমেন্ট, প্রি-পেইড আইসিটি ফেয়ার সিস্টেম এবং ডিজিটালাইজেশনের ফলে বর্তমানে বিআরটিসির সেবার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা রাজধানীর বিআরটিসির বাসে ওয়াইফাই সংযোগ দিয়েছি। যাত্রীগণ বাসে বসে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন।
সহকর্মীবৃন্দ,
আমরা দেশের সড়ক নেটওয়ার্কের অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করেছি। মোটরযানে রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন ট্যাগ স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড, ডিজিটাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হচ্ছে। অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এরফলে রাজস্ব ফাঁকি, গাড়ী চুরি ও বিভিন্ন অপরাধ কমেছে। আমরা জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম বা জিআইএস ম্যাপিং ব্যবস্থাও চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি।
সহকর্মীগণ,
টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের উন্নয়নের মানবাহক। আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। এ কাজে আপনারাই হচ্ছেন মূলশক্তি। আমি আশা করি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আপনারা টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলে বাংলাদেশের যোগাযোগ খাতকে ঈর্ষনীয় উচ্চতায় পৌঁছে দিবেন। সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছে।
আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আরও এগিয়ে যাব। বাংলাদেশ আজ পরমুখাপেক্ষী নয়। আমরা উন্নয়নের মডেল। তাই আসুন সকলে মিলে দেশের কল্যাণে নিবেদিত হই। রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বিনির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি। 
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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